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তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর :  ৩৬৮৭
করোনা ভাইরাস মহামারিতে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় 
সরকারের মানবিক সহায়তা অব্যাহত

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :


করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে  মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গতকালও ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

নরসিংদী  জেলায় ত্রাণ হিসেবে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ মে.টন চাল এবং  ভিজিএফ কার্ডের ১ হাজার ৩৭৬ দশমিক ৫৯০ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ১ হাজার ৬৬টি পরিবার ও ৫৩৩ জনকে  আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 


শরীয়তপুর জেলায় ত্রাণ হিসেবে ৫৪৪ পরিবারের মাঝে ২০ কেজি করে চাল এবং ২ হাজার পরিবারের মাঝে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 


মুন্সীগঞ্জ  জেলায়  ত্রাণ হিসেবে নগদ ৮২ লাখ টাকা এবং ১৮ মে. টন চাল, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬২৩ দশমিক ১৫০ মে. টন চাল এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৫৮টি পরিবার এবং ২৩২ জন লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলায় ত্রাণ হিসেবে ২৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা নগদ এবং ৩ লাখ ২১ হাজার মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১১ লাখ ৩১০ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৪৮২টি পরিবার ও ২ হাজার ৪১০ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।
#

আনোয়ার/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর :  ৩৬৮৬
মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালামের 
মৃত্যুতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :


নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলাধীন খাতামধুপুর দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান। 


ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালামের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। 


উল্লেখ্য, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম গতকাল শুক্রবার ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।)
#

আনোয়ার/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর :  ৩৬৮৫
ভবিষ্যতে টিকে থাকতে সকল সেক্টরের ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই
                                                                     -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ভবিষ্যতে টিকে থাকতে সকল সেক্টরের ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে  সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা এক হাজারেরও বেশি ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট তৈরি করেছি।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সায়েন্স অ্যান্ড কনটেম্পোরারি টেকনোলজিস (আইসিএসসিটি)’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।


জনাব পলক চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্বারোপ করে আইসিটি বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন দেশের আই টি,  আই টি এস খাত থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় ও ১৫ লাখ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আইসিটি বিভাগ কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, তরুণ প্রজন্মকে প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষক ও গবেষকসহ সকলকে আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে  সার্বিক সহায়তা করা হবে। তিনি বিইউবিটিতে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে ব্যাচেলর  ও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান কার্যক্রম চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডাটাসহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগের সমসাময়িক বিভিন্ন টেকনোলজি বিষয়ে নিজেদের পারদর্শী করে গড়ে তুলতে পারবে। তারা নিজেদেরকে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে ওঠার মাধ্যমে দেশের সম্পদে পরিণত হবে।


সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিইউবিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং বিইউবিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ ফৈয়াজ খান।
#

শহিদুল/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর :  ৩৬৮৪
ইতালিতে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত
রোম (ইতালি), ৭ আগস্ট :


ইতালির রোমে যথাযথ মর্যাদায় ৫ আগস্ট ২০২১, বৃহস্পতিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে ছিল শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন, তাঁর জীবনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত। 

আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান বলেন, শেখ কামাল শুধু একজন দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। রাষ্ট্রদূত তাঁকে বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতের আধুনিক ধারার স্থপতি, দক্ষ সংগঠক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে আগামী দিনগুলোতে এক্ষেত্রে শেখ কামালের অসাধারণ অবদান অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হিসেবে যুব সমাজকে উৎসাহ যোগাবে। 

ইতালি, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের তারুণ্যদীপ্ত ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় উল্লেখ করে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদান তুলে ধরেন। তারা শহিদ শেখ কামালের আদর্শ ধারণ করে আগামী দিনের উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে একযোগে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে শহিদ শেখ কামালসহ ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন দূতাবাসের প্রথম সচিব এ এস এম সায়েম। ইতালিতে বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানটি অনলাইন প্লাটফর্ম জুম-এ অনুষ্ঠিত হয়।
#

পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা
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Number : 3683

Bangladesh government has extended supply of medicines to Indonesia
Dhaka, August 7 :


In spirit of friendship, Bangladesh government has extended supply of medicines to Indonesia in its efforts to fight the COVID-19 pandemic. The consignment of the essential COVID-19 medicines has already reached Jakarta today where presently the corona virus has taken a serious toll.

These medicines have been provided with the kind directive of Prime Minister Sheikh Hasina. In the process, Bangladesh remains committed to stand beside Indonesia and other South-East Asian countries. The Embassy of Bangladesh in Jakarta has handed over the medicines to the local authorities. 

Beacon Pharma, a Bangladeshi Private Pharmaceuticals company has joined with the efforts of the government to support the brotherly people of Indonesia. 
#

Tohid/Pasha/Rejuan/Mosharaf/Salim/2021/20.00 Hrs.
তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর :  ৩৬৮২
মমেক হাসপাতালে অদ্যাবধি ৪ হাজার ২৩৯ সিলিন্ডার 
অক্সিজেন প্রদান করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী
ময়মনসিংহ, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :


ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালের করোনা রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবার সুবিধার্থে আজ পর্যন্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৪ হাজার ২৩৯ সিলিন্ডার অক্সিজেন প্রদান করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

মমেক হাসপাতালে আগামীকাল (৮ আগস্ট) সরবরাহের জন্য অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও অক্সিজেন সিলিন্ডার রিফিলের কাজ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনা রোগীদের জন্য প্রতিমন্ত্রীর এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম মহামারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। 
#

ফয়সল/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর :  ৩৬৮১
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :


স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩১ হাজার ৭১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৮ হাজার ১৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩ লাখ ৪৩ হাজার ৩৯৬ জন। 

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬১ জন-সহ এ পর্যন্ত ২২ হাজার ৪১১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১১ লাখ ৮৮ হাজার ৮২০ জন।

#

ফেরদৌস/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর :  ৩৬৮০
ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্বসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে
ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :


মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন এবং ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্বসমূহ হালনাগাদ করে একটি পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়।

আজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গত ৫ আগস্ট ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ স্বাক্ষরিত ২৩টি দায়িত্ব সংবলিত এ পরিপত্র জারি হয়। 


ভূমি সংস্কার বোর্ডের হালনাগাদকৃত দায়িত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ই-মিউটেশনসহ ভূমিসেবা অটোমেশনের সকল কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান ও তদারকি এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল সেল এর সাথে সমন্বয় সাধন এবং অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি।

এছাড়াও, পরিপত্র অনুযায়ী উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বাজেট প্রণয়ন, ছাড়করণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবে বোর্ড।

দায়িত্বসমূহের মধ্যে আরো আছে, জেলা হতে ইউনিয়ন পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় সকল ভূমি অফিস ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন এবং পরিবীক্ষণ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা ভূমি মন্ত্রণালয়-কর্তৃক নিয়োগকৃত তাদের আন্তঃবিভাগ বদলি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম (নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যতীত) পরিচালনা করা।

পরিপত্র অনুযায়ী দায়িত্বসমূহের মধ্যে আরও আছে, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে অর্পিত, অনাবাসি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও তদারকি, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ভূমি সংস্কার বোর্ড।

উপর্যুক্ত ৮টি দায়িত্ব ছাড়াও আরো ১৫টি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে পরিপত্রে।
#

নাহিয়ান/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                 
       নম্বর : ৩৬৭৯
মরিশাসে শোকের মাস আগস্টে দুস্থদের মাঝে বাংলাদেশি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ
পোর্ট লুইস (মরিশাস), ৭ আগস্ট :


মরিশাসে বাংলাদেশ হাইকমিশন শোকের মাস আগস্টে দুস্থদের মাঝে বাংলাদেশি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে মরিশাস সরকার কর্তৃক আরোপিত প্রটোকল প্রতিপালন সাপেক্ষে নাও-ই-সান সোস্যাল সার্ভিস, ভ্যালিপিটোতে ৩৫ জন দুস্থ ব্যক্তির হাতে বাংলাদেশি খাদ্য সামগ্রীর একটি ব্যাগ তুলে দেয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মরিশাস সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হসনু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীগণ, মরিশাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন। 


অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং বাংলাদেশ ও মরিশাসের জনগণের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। 


মরিশাসে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রেজিনা আহমেদ প্রথমেই জাতির পিতাসহ ১৫ই আগস্টের কালো রাতে শহিদ সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। 

 
তিনি মরিশাসের সাধারণ জনগণকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন যে, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের খাদ্য সহায়তা করে থাকেন এজন্য দূতাবাস তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ ধরনের কার্যক্রম দু-দেশের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে সুদৃঢ় করবে।  


মরিশাস সরকারের মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হসনু তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই মহান উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে মিশনের এই মানবিক সহায়তা এ সকল পরিবারকে এই অতিমারির সময়ে সাহায্য করবে।
#

অহিদুল/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                 
   নম্বর : ৩৬৭৮
মুমূর্ষু রোগীর পাশে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী

ময়মনসিংহ, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট)  : 


ব্যক্তি উদ্যোগে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুমূর্ষু করোনা রোগীর পাশে দাঁড়ালেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। শনিবার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এ  হাসপাতালে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিজস্ব তহবিল হতে পঞ্চাশটি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, করোনা মহামারিতে গোটা বিশ্ব আজ দিশেহারা। বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সকল দেশেই বিস্তার ঘটিয়েছে করোনা মহামারি। ইউরোপ-আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলো করোনা মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার যথেষ্ট সফলতার সাথে করোনা মোকাবেলা করে যাচ্ছে। 


তিনি আরো বলেন, করোনার মতো মহামারি মোকাবেলায় শুধু সরকারের সহযোগিতার দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না, ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে করোনা প্রতিরোধ ও এর চিকিৎসায় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যারা করোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করে যাচ্ছে তিনি তাদের প্রশংসা করেন এবং আরো বৃহৎ পরিসরে এই সহযোগিতার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফজলুল কবির, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এহতেশামুল হক, ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোঃ এনামুল হক, সিভিল সার্জন ডাক্তার মোঃ নজরুল ইসলামসহ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
#

রেজাউল/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৪০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                 
          নম্বর : ৩৬৭৭
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দু’টি ই-পোস্টার প্রকাশ
ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট)  : 

আগামী ৮ আগস্ট ২০২১ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য দু’টি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। 


ই-পোস্টার দু’টি জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
#

নাসরীন/মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৩৪৭ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                 
       নম্বর : ৩৬৭৬
শিল্প কারখানা লাভজনক করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে
                                                       -- শিল্পসচিব
টঙ্গী (গাজীপুর), ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট)  : 

শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, শিল্প কারখানাসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি  বিপণন ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। কলকারখানাসমূহের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে, প্রতিষ্ঠান লোকসান কমিয়ে লাভজনক করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে বিশ্বের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকরা স্ব স্ব প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করে কাজের সুপারভিশন ও মনিটরিং বাড়াতে  হবে। প্রকল্প এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে মনিটরিং বাড়াতে হবে। তিনি কারখানাসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য,  গুণগত এবং মানসম্মত করার পরামর্শ দেন। 


শিল্পসচিব আজ গাজীপুর জেলায় অবস্থিত এটলাস বাংলাদেশ লি., বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি., ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস লি., ন্যাশনাল টিউবস লি. এবং বিএসইসি রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি তিনটি কারখানায় (এটলাস বাংলাদেশ লি.,  ন্যাশনাল টিউবস লি.ও ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস  লিমিটেড)  বৃক্ষ রোপণ করেন।

গাজীপুর জেলায় অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসইসি) কারখানাসমূহ পরিদর্শন ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে শিল্পসচিব  আজ এ সকল নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় বিএসইসি এর চেয়ারম্যান মোঃ  রইছ উদ্দিন, বিএসইসি'র পরিচালক (অর্থ) মোঃ মনিরুল ইসলাম, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ আল আমিন সরকার, উপসচিব মোঃ মোকলেছুর রহমান আকন্দসহ বিএসইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিবন্ধ অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প বিএসইসি রাসায়নিক গুদাম প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশে সচিব বলেন, যে সকল রাসায়নিক গুদাম ইতোমধ্যে নির্মাণ শেষ হয়েছে, সেগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বেশি সংখ্যাক জনবল নিয়োগ করে প্রকল্পের বাদ বাকি কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। 

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 
       নম্বর : ৩৬৭৫
ওয়াশিংটনে শহিদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী পালিত
ওয়াশিংটন ডিসি, (৭ আগস্ট):

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে।


যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম সহিদুল ইসলাম বলেন, শহিদ শেখ কামাল নিজেকে যোগ্যতর করে গড়ে তুলতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে কঠোর পরিশ্রম করতেন। রাষ্ট্রদূত শেখ কামালের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে এবং দেশ ও জাতিকে উন্নত সেবা দিতে নিজেদের প্রস্তুত করতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কনস্যুলার হাবিবুর রহমান শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করে শোনান।


অনুষ্ঠানে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট শহিদ সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

#

মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 
                                   নম্বর : ৩৬৭৪

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট)  : 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা  মুজিব এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 


বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীর এবারের প্রতিপাদ্য- ‘বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী' যথার্থ হয়েছে; যেখানে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বক্ষণের সহযোগী ও অনুপ্রেরণাদায়ী এই মহীয়সী নারীর কর্মময় জীবনের প্রকৃত অর্থ প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। 


মহীয়সী নারী ফজিলাতুন নেছা মুজিব ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৩ বছর বয়সে তিনি পিতা এবং ৫ বছর বয়সে মাতাকে হারান। তিনি বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতার কাছে লালিত-পালিত হন এবং চাচাত ভাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর দাদা তাঁকে বিয়ে দেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ফজিলাতুন নেছা মুজিব আমৃত্যু স্বামীর পাশে থেকে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। 


দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জাতির পিতার সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখতেন। এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাক, ভালভাবে বাঁচুক এই প্রত্যাশা নিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সবসময় ছিলেন সজাগ এবং দূরদর্শী। তাইতো একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামী-সংসার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন। 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যে বঙ্গমাতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই কারাগারে বন্দী থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন; অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। 


বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে নির্যাতিত মা-বোনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাঁকে যথার্থই ‘বঙ্গমাতা’ উপাধিতে ভূষিত করেছে।

স্বাধীনতা ও দেশবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে জাতির পিতার সঙ্গে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবকেও সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে, যা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। 


বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমি আশা করি, তাঁর জীবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে। 

আমি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য   কামনা করছি। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশচিরজীবী হোক।”

#
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তথ্যবিবরণী                                                                         
                               নম্বর : ৩৬৭৩
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) : 
         রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী  উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।  বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পাঁচজন বিশিষ্ট নারীকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদান একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য, “বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী”, অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্ম। তাঁর ডাকনাম ছিল রেণু। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। যে-কোনো পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মোকাবিলা করতেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী হওয়ার পর তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি কেবল জাতির পিতার সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি সংগঠনের নেতা-কর্মী ও গরিব আত্মীয় স্বজনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ অর্থনৈতিক সংকটে মুক্তহস্তে দান করতেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন তিনি। তাঁরই পরামর্শে বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত অলিখিত এ ভাষণ প্রদান করেন। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস।

বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে তাঁকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনো তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। জাতির ইতিহাসে যা এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত  কামনা করি। 

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
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